
ঐিতহািসক ৭ই মােচর্র ভাষণ 

 

জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান-এর ৭ই মােচর্র ঐিতহািসক ভাষণ 

ভাইেয়রা আমার; আজ দুঃখ ভারাকৰ্া� মন িনেয় আপনােদর সামেন হািজর হেয়িছ। আপনারা সবই জােনন এবং বুেঝন। 

আমরা আমােদর জীবন িদেয় েচ�া কেরিছ। িক� দুঃেখর িবষয়, আজ ঢাকা, চ�গৰ্াম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুের আমার ভাইেয়র 

রে� রাজপথ রি�ত হেয়েছ। 

আজ বাংলার মানুষ মুি� চায়, বাংলার মানুষ বাঁচেত চায়, বাংলার মানুষ তার অিধকার চায়। িক অনয্ায় কেরিছলাম, িনবর্াচেন 

বাংলােদেশর মানুষ স�ূণর্ভােব আমােক আওয়ামী লীগেক েভাট েদন। আমােদর নয্াশনাল এেসম্বলী বসেব, আমরা েসখােন 

শাসনত� ৈতয়ার করেবা এবং এই েদশেক আমরা গেড় তুলেবা, এেদেশর মানুষ অথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক ও সাং�ৃিতক মুি� 

পােব। িক� দুঃেখর িবষয়, আজ দুঃেখর সে� বলেত হয়, েতইশ বৎসেরর করুণ ইিতহাস বাংলার অতয্াচােরর, বাংলার মানুেষর 

রে�র ইিতহাস। েতইশ বৎসেরর ইিতহাস মুমূষুর্ নরনারীর আতর্নােদর ইিতহাস; বাঙলার ইিতহাস এেদেশর মানুেষর র� িদেয় 

রাজপথ রি�ত করার ইিতহাস। ১৯৫২ সােল র� িদেয়িছ। ১৯৫৪ সােল িনবর্াচেন জয়লাভ কেরও আমরা গিদেত বসেত পাির 

নাই। ১৯৫৮ সােল আইয়ুব খান মাশর্াল ল’ জাির কের দশ বৎসর পযর্� আমােদর েগালাম কের েরেখেছ। ১৯৬৬ সােল ছয়দফা 

আে�ালেন ৭ই জুেন আমার েছেলেদর গুিল কের হতয্া করা হেয়েছ। ১৯৬৯-এর আে�ালেন আইয়ুব খােনর পতন হওয়ার 

পর যখন ইয়ািহয়া খান সােহব সরকার িনেলন, িতিন বলেলন, েদেশ শাসনত� েদেবন, গণত� েদেবন। আমরা েমেন িনলাম। 

তারপের অেনক ইিতহাস হেয় েগল, িনবর্াচন হেলা। আিম েপৰ্িসেড� ইয়ািহয়া খান সােহেবর সে� েদখা কেরিছ। আিম, শুধু 

বাংলার নয়, পািক�ােনর েমজিরিট পািটর্র েনতা িহসােব তােক অনুেরাধ করলাম, ১৫ই েফবৰ্ুয়াির তািরেখ আপিন জাতীয় 

পিরষেদর অিধেবশন েদন। িতিন আমার কথা রাখেলন না, িতিন রাখেলন ভুে�া সােহেবর কথা। িতিন বলেলন, পৰ্থম স�ােহ 

মাচর্ মােস হেব। আমরা বললাম, িঠক আেছ, আমরা এেসম্বলীেত বসেবা। আিম বললাম, এেসম্বলীর মেধয্ আেলাচনা করেবা; 

এমনিক আিম এ পযর্� বললাম, যিদ েকউ নয্াযয্ কথা বেল, আমরা সংখয্ায় েবিশ হেলও, একজনও যিদ েস হয়, তার নয্াযয্ 

কথা আমরা েমেন েনব। 

জনাব ভুে�া সােহব এখােন এেসিছেলন, আেলাচনা করেলন। বেল েগেলন েয, আেলাচনার দরজা ব� না, আরও আেলাচনা 

হেব। তারপর অনয্ানয্ েনতৃবৃে�র সে� আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ কের শাসনত� ৈতয়ার কির। 

িতিন বলেলন, পি�ম পািক�ােনর েমম্বাররা যিদ এখােন আেসন, তাহেল কসাইখানা হেব এেসম্বলী। িতিন বলেলন, েয যােব 

তােক েমের েফেল েদওয়া হেব। যিদ েকউ এেসম্বলীেত আেস তাহেল েপেশায়ার েথেক করাচী পযর্� েদাকান েজার কের ব� 

করা হেব। আিম বললাম, এেসম্বলী চলেব। তারপর হঠাৎ ১ তািরেখ এেসম্বলী ব� কের েদওয়া হেলা। 

ইয়ািহয়া খান সােহব েপৰ্িসেড� িহসােব এেসম্বলী েডেকিছেলন। আিম বললাম েয, আিম যােবা। ভুে�া সােহব বলেলন, িতিন 

যােবন না। ৩৫ জন সদসয্ পি�ম পািক�ান েথেক এখােন আসেলন। তারপের হঠাৎ ব� কের েদওয়া হেলা। েদাষ েদওয়া 

হেলা বাংলার মানুষেক, েদাষ েদওয়া হেলা আমােক। ব�ুেকর মুেখ মানুষ পৰ্িতবাদমুখর হেয় উঠল। 



আিম বললাম, শাি�পূণর্ভােব আপনারা হরতাল পালন কেরন। আিম বললাম, আপনারা কলকারখানা সব িকছু ব� কের েদন। 

জনগণ সাড়া িদল। আপন ই�ায় জনগণ রা�ায় েবিরেয় পড়ল। তারা শাি�পূণর্ভােব সংগৰ্াম চািলেয় যাওয়ার জনয্ দৃঢ় পৰ্িতজ্ঞাব� 

হেলা। 

িক েপলাম আমরা? েয আমার পয়সা িদেয় অ� িকেনিছ বিহঃশতৰ্ুর আকৰ্মণ েথেক েদশেক রক্ষা করার জনয্, আজ েসই অ� 

বয্বহার হে� আমার েদেশর গরীব-দুঃখী আতর্ মানুেষর িবরুে�, তার বুেকর উপর হে� গুলী। আমরা পািক�ােনর সংখয্াগুরু। 

আমরা বাঙািলরা যখনই ক্ষমতায় যাবার েচ�া কেরিছ, তখনই তারা আমােদর উপর ঝাঁিপেয় পেড়েছন। েটিলেফােন আমার সে� 

তার কথা হয়। তােক আিম বেলিছলাম, জনাব ইয়ািহয়া খান সােহব, আপিন পািক�ােনর েপৰ্িসেড�, েদেখ যান িকভােব আমার 

গরীেবর উপের, আমার বাংলার মানুেষর উপের গুলী করা হেয়েছ, িক কের আমার মােয়র েকাল খািল করা হেয়েছ। আপিন 

আসুন, েদখুন, িবচার করুন। িতিন বলেলন, আিম িস�া� িনেয়িছ ১০ই তািরেখ রাউ� েটিবল কনফাের� ডাকব। 

আিম বেলিছ, িকেসর ৈবঠক বসেব, কার সে� বসেবা? যারা আমার মানুেষর বুেকর র� িনেয়েছ তােদর সে� বসেবা? হঠাৎ 

আমার সে� পরামশর্ না কের পাঁচ ঘ�া েগাপেন ৈবঠক কের েয ব�ৃতা িতিন কেরেছন, সম� েদাষ িতিন আমার উপের 

িদেয়েছন, বাংলার মানুেষর উপর িদেয়েছন। 

ভাইেয়রা আমার, 

২৫ তািরেখ এেসম্বলী কল কেরেছ। রে�র দাগ শুকায় নাই। আিম ১০ তািরেখ বেল িদেয়িছ েয, ওই শহীেদর রে�র উপর 

পা িদেয় িকছুেতই মুিজবুর রহমান েযাগদান করেত পাের না। এেসম্বলী কল কেরেছ। আমার দািব মানেত হেব: পৰ্থম, সামিরক 

আইন মাশর্াল ল’ উইথ্ডৰ্ করেত হেব, সম� সামিরক বািহনীর েলাকেদর বয্ারােক েফরত িনেত হেব, েযভােব হতয্া করা হেয়েছ 

তার তদ� করেত হেব, আর জনগেণর পৰ্িতিনিধর কােছ ক্ষমতা হ�া�র করেত হেব। তারপর িবেবচনা কের েদখেবা, আমরা 

এেসম্বলীেত বসেত পারেবা িক পারেবা না। এর পূেবর্ এেসম্বলীেত বসেত আমরা পাির না। 

আিম, আিম পৰ্ধানমি�ত্ব চাই না। আমরা এেদেশর মানুেষর অিধকার চাই। আিম পির�ার অক্ষের বেল িদবার চাই েয, আজ 

েথেক এই বাংলােদেশ েকাটর্-কাচাির, আদালত-েফৗজদাির, িশক্ষা পৰ্িত�ান অিনিদর্�কােলর জনয্ ব� থাকেব। গরীেবর যােত 

ক� না হয়, যােত আমার মানুষ ক� না কের, েস জনয্ সম� অনয্ানয্ িজিনসগুেলা আেছ েসগুিলর হরতাল কাল েথেক চলেব 

না। িরকশা, গরুর গািড় চলেব, েরল চলেব, ল� চলেব; শুধু েসেকৰ্টািরেয়ট, সুিপৰ্ম েকাটর্, হাইেকাটর্, জজেকাটর্, েসিমগভণর্েম� 

দ�রগুেলা, ওয়াপদা েকান িকছু চলেব না। 

২৮ তািরেখ কমর্চারীরা েবতন িনেয় আসেবন। এর পের যিদ েবতন েদওয়া না হয়, আর যিদ একটা গুিল চেল, আর যিদ 

আমার েলাকেদর হতয্া করা হয়, েতামােদর কােছ আমার অনুেরাধ রইল,- পৰ্েতয্ক ঘের ঘের দুগর্ গেড় েতাল। েতামােদর যা 

িকছু আেছ তাই িনেয় শতৰ্ুর েমাকােবলা করেত হেব, এবং জীবেনর তের রা�াঘাট যা যা আেছ সব িকছু, আিম যিদ হুকুম 

িদবার নাও পাির, েতামরা ব� কের েদেব। আমরা ভােত মারেবা, আমরা পািনেত মারেবা। েতামরা আমার ভাই, েতামরা 

বয্ারােক থােকা, েকউ েতামােদর িকছু বলেব না। িক� আর আমার বুেকর উপর গুলী চালাবার েচ�া কেরা না। সাত েকািট 

মানুষেক দাবােয় রাখেত পারবা না। আমরা যখন মরেত িশেখিছ, তখন েকউ আমােদর দমােত পারেব না। 

আর েয সম� েলাক শহীদ হেয়েছ, আঘাতপৰ্া� হেয়েছ, আমরা আওয়ামী লীেগর েথেক য�ুর পাির তােদর সাহাযয্ করেত েচ�া 

করেবা। যারা পােরন আমার িরিলফ কিমিটেত সামানয্ টাকা পয়সা েপৗঁিছেয় েদেবন। আর এই সাতিদন হরতােল েয সম� 

শৰ্িমক ভাইরা েযাগদান কেরেছন, পৰ্েতয্কটা িশে�র মািলক তােদর েবতন েপৗঁছােয় েদেবন। সরকাির কমর্চারীেদর বিল, আিম 

যা বিল তা মানেত হেব। েয পযর্� আমার এই েদেশর মুি� না হেব খাজনা-টয্া� ব� কের েদওয়া হেলা, েকউ েদেব না। 

মেন রাখেবন, শতৰ্ুবািহনী ঢুেকেছ, িনেজেদর মেধয্ আ�কলহ সৃি� করেব, লুটপাট করেব। এই বাংলায় িহ�ু মুসলমান বাঙািল 



অবাঙািল যারা আেছ তারা আমােদর ভাই। তােদর রক্ষার দািয়ত্ব আপনােদর উপের। আমােদর েযন বদনাম না হয়। মেন 

রাখেবন েরিডও েটিলিভশেনর কমর্চারীরা, যিদ েরিডওেত আমােদর কথা না েশােনন, তাহেল েকান বাঙািল েরিডও ে�শেন 

যােবন না। যিদ েটিলিভশন আমােদর িনউজ না েদয়, েকান বাঙািল েটিলিভশেন যােবন না। দুই ঘ�া বয্াংক েখালা থাকেব 

যােত মানুষ তােদর মায়নাপতৰ্ িনবার পাের। িক� পূবর্বাংলা েথেক পি�ম পািক�ােন এক পয়সাও চালান হেত পারেব না। 

েটিলেফান েটিলগৰ্াম আমােদর এই পূবর্বাংলায় চলেব এবং িবেদেশর সে� িনউজ পাঠােত চালােবন। িক� যিদ এেদেশর 

মানুষেক খতম করার েচ�া করা হয়, বাঙািলরা বুেঝ শুেন কাজ করেবন। পৰ্েতয্ক গৰ্ােম, পৰ্েতয্ক মহ�ায় আওয়ামী লীেগর 

েনতৃেত্ব সংগৰ্াম পিরষদ গেড় েতাল এবং েতামােদর যা িকছু আেছ তাই িনেয় পৰ্স্�ত থােকা। মেন রাখবা, র� যখন িদেয়িছ, 

র� আেরা িদব। এ েদেশর মানুষেক মু� কের ছাড়েবা ইনশা�াহ্। এবােরর সংগৰ্াম আমােদর মুি�র সংগৰ্াম, এবােরর সংগৰ্াম 

স্বাধীনতার সংগৰ্াম। জয় বাংলা। জয় বাংলা। 

  

The historical 7th March speech by: FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR 

RAHMAN (From the Department of Films and Publications- Government of the People’s Republic of 

Bangladesh) 

Brothers of mine; 

Today I appear before you with a heavy heart. You know and understand everything. We tried with 

our lives. But the painful matter is that now the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and 

Rangpur are stained with the bloods of my brothers. 

Now the people of Bengal want freedom. The people of Bengal want to live. The people of Bengal 

want to have their rights. What wrong did we commit? 

The people of Bangladesh cast their vote overwhelmingly for me, for Awami League. Our National 

Assembly will sit. We will draw up the Constitution there. And we will build this country. The 

people of this country will have economic, political and cultural freedom. But it’s a matter of great 

sorrow that today I have to tell painfully the pitiful history of the last twenty three years. The 

bloody history of Bengalis tortured in Bengal itself. The history of the last twenty- three years is 

the history of the wailing of dying men and women. The history of Bengal is the history of the 

staining of streets with the blood of the People of this country. 

We gave blood in 1952. After winning the election in 1954, we couldn’t even form the government. 

Proclaiming martial law in 1958, Ayub Khan made us slaves for ten years. During the ‘Six Point 

Movement’, my children were gunned down on 7th June 1966. After; the fall of Ayub Khan brought 

about the ‘Mass Movement’ of 1969 where Yahya Khan usurped power. He said he would give 

constitution and democracy to the nation. We Agreed. Thereafter the rest is history. There was an 

election. You know the fault was not ours. Today I met President Yahya Khan and discussed 

everything with him. Being the leader of not only of Bengal but of the majority party of Pakistan, 

I requested him to convene the National Assembly of 15th February. 



He didn’t agree with me, rather he yielded to Mr. Bhutto’s demand to hold the assembly in the first 

week of March. We said that was alright. We would sit in the Assembly. I went even to the extent 

of saying that if anybody, even a lone person proposed something reasonable, we, although the 

majority will accept the proposal. Mr. Bhutto came here. He conferred with us and said that the 

door for discussion was not closed. There would be more discussions. Then we talked with other 

leaders and said ‘please come and sit together; let’s prepare the Constitution through discussion’. 

Mr. Bhutto said that if the members of West Pakistan came here, the Assembly would turn into a 

slaughter house. He said whoever would come would be killed. If they came to the Assembly, then 

from Peshawar to Karachi, all shops will be closed down by force. I said that Assembly would 

continue, then all of a sudden, the Assembly was closed on 1st March. As President, Mr. Yahya Khan 

had summoned the Assembly. I said that I would attend. Mr. Bhutto said that he won’t. Thirty- five 

members from West Pakistan came here. Then all of a sudden, the Assembly was closed. The people 

of Bengal were blamed; I was blamed too. Because of the closure, the people of this country burst 

into protest. I told them to observe ‘hartal’ (strike) in a peaceful manner I told them to close down 

all mills and factories. The people responded. The people spontaneously came out on the streets. 

They firmly pledged to continue their resistance in a peaceful manner. 

What did we get? The weapons we bought at the expense of our money to protect the country 

from the invasion of foreign enemies, are now being used against the poor and unarmed people of 

our country; they are being shot down. We are the majority of the people of Pakistan. Whenever 

we Bengalis tried to gain power; tried to rule this country as our own, they assaulted. They are our 

brother; I asked them ‘Why must you shoot your brother? You were deployed to protect this country 

from the attack of foreign enemies’. Mr. Yahya said that I had agreed that there would be a Round 

Table Conference (RTC) on 10th March. I said no such thing to him. I had a talk with him over the 

telephone. I told him ‘General Yahya Khan, you are President of Pakistan. Come to Dhaka and see 

the how my poor people, my people of Bengal are being shot down. How the bosom of our mothers 

are being emptied of their sons. How my people are being killed. You come, see and do justice and 

then finalize. That’s exactly what I told him. 

I told him long ago, RTC for what? Who do we sit with? With them… who spilled the blood of my 

people? 

Without any consultation, with me or any discussion with us, suddenly after 5 hours of secret 

meeting, Yahya Khan delivered his speech, in which he dumped all the blame squarely on me, 

squarely on the people of Bengal. (The crowds say shame, shame). I have said in the meeting, the 

struggle this time is our struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for our 

independence. 



Brothers of mine. The Assembly has summoned on the 25th March. The marks of bloods have not 

yet dried.I had clearly said on 10th March that Mujib Raman can’t joint RTC, treading the bloods of 

martyrs. They have called the Assembly. They have got to accept my demands: First, martial law 

must be withdrawn; 

All army personnel must go back to the barracks; There has to be an inquiry into the way the 

killings were carried outland the power has to be handed over to the people’s representatives. Only 

then, we will consider whether we can sit in the Assembly or not. Before that we can’t sit in the 

Assembly. The people have not given me that right. 

Brothers of mine 

Do you have faith in me? (The crowds says yes yes)I don’t want Prime Ministership. We want to 

establish the right of the people of this country. I want to say in clear terms that from now on all 

courts, magistrates, offices and educational institutions in Bangladesh will remain closed sine die. 

To ensure that no suffering is inflicted on the poor people, to ensure that my people do not suffer, 

from tomorrow the following things will be put out of range of the ‘hartal’. Rickshaws and hackney 

carriages will work; railway trains and launches will run. But the Secretariat, Supreme Court, High 

Court, Judge’s Court and semi-government offices like WAPDA (Pakistan Water Development 

Authority) will not function. All employees will draw their salaries on the 28th of the month. If 

salaries are not paid; if one more shot is fired and if my people are killed again then my request 

to you is; build a fortress in each and every home. Face the enemy with whatever you have. In case 

I can’t give you any further order, I tell you; close all roads and highway indefinitely. 

We will starve them to death. We will make them go without water and choke them to death. You 

are our brothers. You stay in your barracks; no one will say anything to you. But don’t ever try to 

shoot us. This will do you no good. You can’t keep seven crores of people subjugated. Since we 

have learnt to die, no one can dominate us. We, from Awami League, will try our best to help those 

who are embracing martyrdom and those who have received injuries. Those who are capable, please 

extend your monetary support, whatever you can to our relief fund. And every owner of industries 

will pay salaries to all workers who participated in the 7-day ‘hartal’. My instruction to government 

officials is that you must obey what I say. From now on, tax will not be paid till such time as the 

freedom of our country is achieved; no one will pay anything. Listen and bear in mind, the enemy 

has penetrated us in order to create divisions amongst us and to start looting. 

Hindus, Muslims, Bengalis and non-Bengalis, all those who live in this Bangla are our brothers. The 

responsibility of protecting them is on you. Ensure that our reputation is not smeared in any way. 

The employees of the Radio and Television; please bear in mind that if our words are not broadcasted 

by the radio, then no Bengali shall go to the radio station. If our news is not broadcasted by 



Television, then no Bengali will go to the Television station. The ban shall remain open for two 

hours every day so that the people can get their salaries. But from East Bangla, a single paisa will 

not be allowed to be remitted to West Pakistan. Telephone and Telegraph service will remain 

operative in our East Bengal. They shall keep on sending our news to foreign news media. But if 

there is any sinister move to annihilate the people of this country, the Bengalis, you will have to 

keep very careful watch. 

I am requesting you, you are my brothers. Do not make this country a hell and destroy it. Do not 

make this country a hell and destroy it. We will not see each other’s face in the future. If we can 

solve things in a peaceful manner, we can at least live as brothers. That is why I am requesting 

you; do not try and run military rule in my country. Secondly, in every village, every locality, every 

union and every sub-division establish ‘Resistant Council’ under the leadership of the Awami League. 

And be ready with whatever you have. 

Bear in mind that since we have given blood, we will give more. By the grace of Allah, we will 

surely liberate the people of this country. 

The struggle this time is the struggle for our emancipation. The struggle this time is the struggle 

for our independence. 

‘Joy Bangla’  

7th March 1971, Ramna Racecourse, Dhaka, Bangladesh 

 


